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রিহম সােহব েবসরকারী একিট অিফেসর কর্মকর্তা। নয়টা েথেক পাঁচটা পর্যন্ত অিফস কের অভ্যস্ত। পাঁচটার পর যথারীিত অিফেসর কাজ“
গুিটেয় হটপটিট কাঁেধ ঝুিলেয় বাসা অিভমুেখ রওনা হেলন। েদাতলা ভলেভা সার্িভেসর অেপক্ষায় আেছন কাউন্টােরর সামেনর সািরেত।
আচমকা েপছন েথেক একটা ধাক্কা েখেয় পেড় েগেলন। জামা-প্যান্ট ধূিল-ধূসর হেয় েগল। েপছন িফের েযসব শব্দ বা বাক্য িতিন সেজাের
উচ্চারণ করেলন, তা সাধারণত েকউই শুনেত চায় না। আর েশানার পর িনস্ক্িরয় থােক না। ভলেভায় একটু ভদ্রেগােছর মধ্যিবত্তরাই চেড়।
তাই েকউই তার অভদ্র শব্দগুেলার জবাব িদল না। ঝগড়ােট মানুষ ঝগড়া করেত না পারেল স্বস্িত পায় না। মেনর েপােট প্রাণীিট েভতেরই
রেয় েগল। অবেশেষ বাসায় েফরার পর েবৗেয়র হােত হটপটিট েদয়ার সময় প্রাণীিট েবিরেয় এেলাঃ কী ছাইপাঁশ রান্না কেরা আজকাল, এসব িক
খাওয়া যায় ? সারািদেন সামান্য একটু রান্না করেব-তারও এই হাল! যত্েতাসব। বােরক, বাসু ওরা েকাথায়?
েবৗঃ িনরুত্তরই থাকেলা। েকান কথাই বলেলা না।
রিহম সােহব বলেলা : কথা কােন যায় না? েকাথায় ওরা!
এিদেক েবৗ কাঁদেত কাঁদেত অন্দের চেল েগল। তার েছেল দুিট মােয়র রুেম আজ্রাইেলর ভেয় চুপিট েমের পেড় আেছ।
এিদেক বাসায় রিহম সােহেবর বন্ধু এেলন হঠাৎ কেরই। িতিন রিহম সােহবেক তার কূশলািদ িজজ্েঞস করার সােথ সােথই জবাব িদেলন, “ভােলা
আর থাকলাম কই, ঘের-বাইের সব খােনই অশান্িত আর অশান্িত। েতার ভাবীেক কেয়কবার িজজ্েঞস করলাম েছেলপুেলগুেলা েকাথায়, েস তার
মুেখ কুলুপ এঁেট বেস আেছ।”
দুই বন্ধুর এরকম কথাবার্তার মােঝ রিহম সােহেবর স্ত্রী েমহমানেক সালাম িদেয় ড্রইংরুেম এেলন। পারস্পিরক কূশল িবিনমেয়র পর
ভদ্র মিহলা চা আনার কথা বেল েভতের যাচ্িছেলন, এমন সময় রিহম সােহব িটপপিন েকেট বলেলন, “েতামার েযই চা, ও আর খাওয়া লাগেব না। বরং
ফল-টল িকছু দাও”। রিহম সােহেবর স্ত্রী লজ্িজত হেয় অন্দর মহেল চেল েগেলন।
এবাের আসুন ঘটনাগুেলা িবশ্েলষণ কের েদখা যাক। প্রিতিট মানুেষরই আলাদা আলাদা ব্যক্িতত্ব রেয়েছ, আত্মমর্যাদা রেয়েছ। মর্যাদা
এমন একিট ব্যাপার, যা অেনেকর কােছই সম্পেদর েচেয়ও মূল্যবান। িনকৃষ্ট চিরত্েরর অিধকারীরাই েকবল ধন-সম্পেদর েলােভ মর্যাদা বা
ব্যক্িতত্বেকও িবসর্জন িদেত কুণ্ঠােবাধ কের না। িকন্তু যারা সৎ তারা মর্যাদােক সব িকছুর উপের স্থান েদয়। নারীরা স্বভাবতই
লজ্জাবতী। সৎ নারীেদর কােছ অর্থাৎ লজ্জাশীলা নারীেদর কােছ মর্যাদার গুরুত্ব েবশী। স্ত্রীরাও স্বামীেদর কােছ একইভােব
মর্যাদা েপেত আশা কের। স্বামীরা যিদ তােদরেক অমর্যাদা িকংবা অপমািনত কের, তাহেল তারা ভীষণ আহত হয়। আর স্ত্রীেদর অর্থাৎ
নারীেদর অেনেকরই স্বভাব হেলা, আহত হেলও তা প্রকাশ না করা। িকন্তু েভতের েভতের তুেষর আগুেনর মেতা িধিক িধিক েস আহত হবার েবদনা
লালন করেত থােক। ধীের ধীের স্বামীর ব্যাপাের িনস্পৃহ মেনাভাব েদখা েদয় এবং ঘৃণা করেত শুরু কের। অথচ স্ত্রী হেলা আপনার
জীবনসঙ্িগনী, আপনার েসরা বন্ধু, আপনার সবেচেয় কােছর মানুষ। ফেল েস-ই আপনার কাছ েথেক বন্ধুত্েবর শ্েরষ্ঠ মর্যাদা পাবার
অিধকার রােখ। স্ত্রীেক সম্মান করেল তা প্েরম-ভােলাবাসায় পিরণত হয়। ফেল স্ত্রীও আপনার প্রিত শ্রদ্ধাশীল ও অনুরক্ত হেয় পড়েব।
এই সম্মান বা মর্যাদা প্রদর্শেনর ব্যাপারিট িকন্তু আলাদা েকান আনুষ্ঠািনকতার মেতা ঘটনা নয়। বরং উঠেত-বসেত, চলেত-িফরেত সকল
কােজ কর্েমই সম্মান প্রদর্শন করা েযেত পাের। যখন বাসা েথেক অিফেসর উদ্েদশ্েয যাত্রা শুরু করেবন, স্ত্রীর কাছ েথেক িবদায়
িনন। অিফেস এেস কােজর ফাঁেক েখাঁজ িনন। বাসায় েফরার পর দরজা খুলেতই তার আেগ আপিনই সালাম িদন। সারািদন েকমন কাটেলা, খাওয়া-
দাওয়া িঠকমেতা হেলা িকনা, সন্তােনরা জ্বালাতন করেলা িকনা, এসব েখাঁজ-খবর িনন। তারপর যেতাক্ষণ একত্ের বাসায় থােকন, সন্তানেদর
েদখােশানার দায়-দািয়ত্ব পালেন িনেজও অংশ িনন। স্ত্রী আপনােক িনেষধ করেল আপিন বলুন সারািদন েতা তুিমই জ্বালাতন সহ্য কর। তার
খািনকটা আমােকও িনেত দাও। আপনার স্ত্রী এেত কৃতজ্ঞতায় িবনয়ী হেয় উঠেব। খাওয়া-দাওয়া করেত বসেলন-তার রান্নাবান্নার প্রশংসা
করুন। ঠাট্টা-মশকরা কেরও স্ত্রীেক িবদ্রুপ করা বা অসম্মািনত করা েথেক িবরত থাকার েচষ্টা করুন। কারণ আপিন ভােলােবেসই েয
ঠাট্টা কেরেছন এটা েস বুঝেব। েসজন্েয হয়েতা িকছু মেন করেব না। তেব মেন মেন হয়েতা ঠাট্টািটেক েস অপছন্দই করেত পাের। কী
প্রেয়াজন! ঠাট্টার পিরবর্েত বরং প্রশংসার কাব্িযক পথ েবেছ িনন। মজা যিদ করেতই হয়, তাহেল এমন ধরেনর রিসকতা করুন, যােত মজাও
পাওয়া যায় আবার সম্মান-মর্যাদায়ও আঘাত না লােগ। েকান মজিলেস িকংবা বন্ধু-বান্ধবেদর সমােবেশ কখনই স্ত্রীেক খােটা কের বা
অমর্যাদা কের কথা বলেবন না। বরং তােক সম্মান িদেয় তােক প্রশংসা করুন। এেত আপনার বন্ধু মহেলও আপনার স্ত্রীর সম্মান-মর্যাদা



বৃদ্িধ পােব। যার ফেল আপনারা দুজেনই সম্মািনত হেবন। আর পারস্পিরক সম্মান ও মর্যাদার িভত্িতেত গেড় ওঠা সম্পর্ক দৃঢ় হয়।
েসইসােথ দাম্পত্য জীবন ও পিরবাের সুখ-শান্িত ও েসৗরভময় এক পিরেবশ িবরাজ কের। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বেলেছন, যারা মহৎ
হৃদয় সম্পন্ন্, একমাত্র তারাই নারীেদর সম্মান প্রদর্শন কের। িতিন আেরা বেলেছন, ” েয পিরবার অর্থাৎ স্ত্রীেক অসম্মান কের, েস
িনেজর জীবেনর সুখ নষ্ট কের েফেল।”
রাসূল (সাঃ)এর এই মহান বাণীর প্রিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন কের তাঁর সকল উম্মেতর উিচত িনজ িনজ স্ত্রীেক সম্মান করা। ইমাম সািদক
(আঃ)ও তাঁর িপতার উদ্ধৃিত িদেয় বেলেছন, “েয িবেয় কেরেছ তার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হেলা স্ত্রীেক সম্মান করা।” পািরবািরক সুখ-
শান্িত ও শৃঙ্খলার স্বার্েথই তারা স্ত্রীর প্রিত সম্মান প্রদর্শেনর ওপর গুরুত্বােরাপ কেরেছন। িকন্তু এই সম্মান েদখােনার
িবষয়িট অন্তর েথেক উত্িথত হওয়াই বাঞ্চনীয়। সম্মান ভােলাবাসারই প্রকাশ। ফেল ভােলাবাসা েযমন অকৃত্িরম হওয়া দরকার, সম্মান
প্রদর্শনও িঠক তাই হওয়া উিচত। ৈদনন্িদন জীবেন মানুষ িবিচত্র ঘটনাবলীর সম্মুখীন হয়। এসব ঘটনা সবসময় সুখকর নাও হেত পাের।
অিফেস িবিচত্র মানিসকতার সহকর্মী থােক। সবাই েয বন্ধু সুলভ হেব তা নাও হেত পাের। ফেল আপিন যিদ কােরা কাছ েথেক কখেনা
অবন্ধুসুলভ আচরণ পান, তাহেল আপনার মনটা খারাপ হেয় থাকেত পাের। তার উপর হয়েতা বােসর জন্য দাঁিড়েয় থাকেত থাকেত িবরক্ত হেয়
েগেলন, িকংবা দুর্ভাগ্যবশত: েকান িছনতাইকারী আপনার সর্বস্ব লুট কের িনল-এরকম অবস্থায় আপিন িবক্ষুদ্ধ মেন বাসায় িফরেলন।
বাসায় েফরার পর আপিন আর কাউেক না েপেয় েবচারী স্ত্রীর ওপর মেনর ঝাল ঝাড়েলন। আপনার েছেল েমেয়রা আপনার আচরণ েদেখ ভাবেলা, বাবা
েতা নয় েযন এক আজরাইল বাসায় িফেরেছ। তারা আপনার কােছ না েঘঁেষ ভেয় পািলেয় বাঁচেলা। এিদেক আপনার স্ত্রী আপনার জন্েয সারািদন
েখেট েয রান্নাবান্না করেলা, েসই রান্নাবান্নার েছাট-খােটা স্বাভািবক ত্রুিটেত আপিন অস্বাভািবক আচরণ শুরু করেলন, িকংবা
ঘরেদার হয়েতা বাচ্চারা অেগাছােলা কের েরেখেছ, িকংবা তারা েচঁচােমিচ করেছ-যাই েহাক না েকন আপিন যিদ এসব অজুহােত আপনার
স্ত্রীর সােথ দুর্ব্যবহার কেরন, তাহেল এরেচেয় দুঃখজনক ঘটনা আর কী থাকেত পাের! আপিন িনেজই আপনার সংসারেক েদাজেখ পিরণত করেলন।
আপনার এই আচরণ েমােটই অিভভাবক সুলভ নয়, বরং একজন অত্যাচারী স্ৈবরাচােরর মেতা। আপনার মেতা স্ৈবরাচােরর েশাষেণ আপনার পুেরা
পিরবার অসহ্য যন্ত্রণার িশকার হচ্েছ। আর আপনার স্ত্রী েয তার স্বামীেক েদখামাত্রই খুশী হেয় ওঠার কথা িছল, েস আপনার েচহারা
েদখা মাত্রই িবরক্ত হেয় উঠেব। আপনার সঙ্গই তার কােছ িবষময় মেন হেব। ধীের ধীের আপনার স্ত্রী আপনার সঙ্গ ত্যাগ করেত চাইেব।
বাচ্চােদর কারেণ তা অসম্ভব হেল ঘৃণা করেত শুরু করেব। এর ফেল সবেচেয় বড় েয ক্ষিতিট আপনার হেব, তাহেলা আপনার এই আচরেণর প্রভাব
েছেলেমেয়েদর মেন ব্যাপকভােব পড়েব। েছেলেমেয়রা ধীের ধীের মানিসকভােব এতটাই জিটল বা ভারসাম্যহীন হেয় পড়েত পাের েয, তারা
আপনার েচেয়ও ভয়ঙ্কর কাজ শুরু করেত পাের। অপরাধ জগেত যারা প্রেবশ কের, তােদর পািরবািরক ইিতহাস অনুসন্ধান কের েদখেল এই জিটল
মানিসকতার অস্িতত্ব খুঁেজ পাওয়া যােব। যার মূল কারণ আপনারই রূঢ় ও ভারসাম্যহীন আচরণ। আপনার সামিয়ক অসিহষ্ণুতা কেতা মারাত্মক
পিরণিত েডেক আনেত পাের, তা একবার েভেব েদখুন।
সর্েবাপির একটা িবষয় আপনার সুষ্ঠুভােব িচন্তা করা উিচত, তাহেলা েযই দুর্ঘটনার মুেখামুিখ হওয়ার কারেণ আপিন রূঢ় আচরণ শুরু
করেলন, েসই ঘটনার জন্য আপিন, আপনার স্ত্রী িকংবা েছেলেমেয়রা কী দায়ী? েমােটই না। ফেল িনরপরােধ আপনার পিরবােরর সদস্যেদর সােথ
িনর্দয় আচরণ করা িক অন্যায় নয়? বুদ্িধমােনর কাজ হেলা সবিকছুেক ঠান্ডা মাথায় েমাকােবলা করা। ৈধর্য্যহারা না হেয় িনেজর প্রিত
িনয়ন্ত্রণ প্রিতষ্ঠা করা। কাজকর্ম েসের ধীের সুস্েথ দুর্ঘটনার কথািট আপনার স্ত্রীসহ পিরবােরর অন্যান্য সদস্যেদর সামেন
তুেল ধরেল তারা বরং কষ্টিটেক আপনার সােথ ভাগ কের েনেব। এেত সবাই কষ্েটর অংশীদার হেলা। অন্যিদেক আপনােক কেতাভােব েয প্রেবাধ
েদয়ার েচষ্টা করেব, তােত আপনার কষ্টেক আর কষ্টই মেন হেব না। আর আপনার সন্তানরা আপনার প্রিত সহানুভূিতশীল হেয় উঠেব। প্রিতিদন
তারা অেপক্ষায় থাকেব কখন আপিন বাসায় িফরেবন। িঠকমেতা আপিন েপৗঁছেলন িকনা এ ব্যাপাের তারা সদা উদ্িবগ্ন থাকেব। যার ফেল
পারস্পিরক বন্ধন দৃঢ় হেব। তাই েকান সমস্যার েমাকােবলায় উগ্রতা পিরহার কের ঠান্ডা মাথায় সামাধান করার েচষ্টা করুন। পিরবােরর
সবার সােথ িবেশষ কের স্ত্রীর সােথ হািসখুশী থাকার েচষ্টা করুন। সুন্দর আচরণ করার েচষ্টা করুন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)
এটােক ঈমােনর িনদর্শন বেল েঘাষণা কেরেছন। িতিন বেলেছন, েয ব্যক্িত সুন্দর আচরণ কের, তার ঈমান অিধকতর পূর্ণ। েতামােদর মধ্েয
েসই ব্যক্িতই শ্েরষ্ঠ েয তার িনজ পিরবােরর সােথ সুন্দর আচরণ কের। রাসূল (সাঃ) আেরা বেলেছন, সুন্দর আচরেণর েচেয় শ্েরয়তর েকান
কর্ম েনই।
ইসলােমর জীবনযাপন পদ্ধিত সব সময়ই সুশৃঙ্খল এবং ৈবজ্ঞািনক। ফেল তা মানুেষর জন্য কল্যাণকর। িকন্তু এই কল্যাণেক আমরা অেনেকই
ব্যক্িতগত জীবেনর বাস্তবতায় যথার্থভােব কােজ লাগােত পারিছ না বেলই কল্যাণিবমুখ হেয় হতাশায় ভুিগ। আমােদর একটা অভ্যাস
অজান্েতই গেড় ওেঠেছ, তাহেলা না েজেন না বুেঝ পাশ্চাত্েযর েভঙ্েগ পড়া পিরবার কাঠােমার অনুসারী হেয় পড়া। তােদর উশৃঙ্খল ও



আধুিনক’ আখ্যা িদেয় আমরা যখন তার চর্চা শুরু কের েদই, তখনই ইসলােমর জীবন পদ্ধিত আমােদর��অেযৗক্িতক জীবনযাপন পদ্ধিতেক â
সামেন েসেকেল হেয় দাঁড়ায়। অথচ পাশ্চাত্েযর এই আধুিনকতার দাবীদাররা বহু আেগই তােদর জীবন চর্চার ভ্রান্িতর ব্যাপাের সেচতন
হেয় উেঠেছ। তােদর উশৃঙ্খল জীবন পদ্ধিত েকবল পিরবার নয় সমাজ েথেক রাষ্ট্রপিত সর্বত্রই এক দুর্িবসহ িবশৃঙ্খলার জন্ম িদেয়েছ।
পিরবার কাঠােমার প্রেয়াজনীয়তা তারা এখন হােড় হােড় উপলদ্িধ করেছ। অথচ ইসলাম েদড় হাজার বছর আেগ েয পািরবািরক শৃঙ্খলা িবধান
কের েগেছ, তার আেজা পরম সত্েযর আেলাকবর্িতকা িহসােব পৃিথবীেক আেলা িবিকরণ কের যাচ্েছ। িকয়ামত পর্যন্ত ইসলােমর এই জীবন
বাস্তবতা অক্ষুন্ন থাকেব। তাই আমােদর উিচত েভঙ্েগ পড়া সমােজর ভঙ্গুর আদর্েশর চাকিচক্যেক আধুিনকতার েমাড়েক বন্দী কের
িনেজেদরেক িবশৃঙ্খলায় িনমজ্িজত না করা। ইসলােমর শ্বাশ্বত আদর্েশ অবগািহত হেয় তাির আেলােক পািরবািরক জীবনেক সািজেয় তুেল
ইহকাল এবং পরকালীন সুখ-শান্িতর পথ সুগম করা। ইসলােমর িদক িনর্েদশনা আনুযায়ী আমরা ইেতাপূর্েব পিরবােরর অিভভাবক পুরুেষর
দািয়ত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্েক িবস্তািরত আেলাচনা কেরিছ।
এবাের আমরা সংসােরর সুখ-শান্িতর িনশ্চয়তা িবধানকািরনী স্ত্রীর দািয়ত্ব এবং কর্তব্য িনেয় আেলাচনা করেবা।
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মিহলােদরেক এক অসাধারণ ক্ষমতা িদেয় সৃষ্িট কেরেছন। পিরবােরর সুখ-সমৃদ্িধ িকংবা অশান্িত বা দুর্েভাগ
এসেবর অিধকাংশই িনর্ভর কের নারীর ওপর। নারী ইচ্েছ করেল ঘরেক বানােত পাের েবেহশত, আবার েস-ই ঘরেক পিরণত করেত পাের জ্বলন্ত
েদাযেখ। একইভােব নারী তার স্বামীেক সাফল্েযর সর্েবাচ্চ িশখের েপৗঁেছ িদেত েযমন সাহায্য করেত পাের, েতমিন খুব সহেজই স্ত্রী
পাের স্বামীেক দুর্ভাগ্েযর অতল গহ্বের েপৗঁেছ িদেত। নারীর এই িবেশষ ক্ষমতা বা গুন আল্লাহর দান। অতএব গুেনর প্রেয়াগ যথার্থ
হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ নারীেক অবশ্যই তার এই গুন বা েযাগ্যতােক স্বামী ও সংসােরর কল্যােণ ব্যবহার করেত হেব। রাসূেল
কারীম (সাঃ) বেলেছন, “যিদ েকান মিহলা তার স্বামীর প্রিত যথাযথ দািয়ত্ব পালন না কের, তাহেল েস আল্লাহর প্রিত তার কর্তব্যেকও
পালন কেরিন।” কেতা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এিট। পাশ্চাত্য িচন্তার অনুসরেণ তথাকিথত আধুিনক নারীেদর দািয়ত্বেবােধ এ ব্যাপারিট
আপাত দৃষ্িটেত হাস্যকর বেল মেন হেলও পিরণিতেত তার চরম সত্েযর রূপ পিরগ্রহ কের। েযসব নারী ব্যক্িতস্বাতন্ত্র েচতনায়
উজ্জীিবত হেয় স্বামীর প্রিত িনজস্ব দািয়ত্ব ও কর্তব্েযর ব্যাপাের উদাসীন হেয় পেড়, তােদর সংসার, পিরবার তথা জীবেনর সুখ-
শান্িত েয সুদূর পরাহত, তার প্রমাণ পাশ্চাত্েযর েভঙ্েগ পড়া পিরবার কাঠােমা। হযরত আলী (আঃ) বেলেছন, “একজন স্ত্রীেলােকর িজহাদ
হেলা তার স্বামীেক ভােলা রাখা।” এই ভােলা রাখেত েগেলই স্ত্রীর ওপর িবিচত্র দািয়ত্ব বর্তায়। এই দািয়ত্ব পালেন স্ত্রীেক হেত
হয় চটপেট ও চালাক-চতুর। তীক্ষ্ণ বুদ্িধবৃত্িতক অনুভূিত, সুরুচীেবাধ এবং অকৃত্িরম ও অকপট আচরেণর মাধ্যেম স্ত্রী তার
স্বামীেক ভােলা অর্থাৎ কাঙ্িখত লক্ষ্য িনেয় েযেত পােরন। এ ক্েষত্ের স্ত্রীর প্রাথিমক কাজ হেব স্বামীর হৃদয়েক জয় করা এবং
স্ত্রীর ওপর স্বামীর ভােলাবাসা, আস্থা ও িবশ্বাস জািগেয় তুেল তােক খারাপ কাজ েথেক েকৗশেল িফিরেয় রাখার েচষ্টা করা।
ভােলােবেস পৃিথবী জয় করা যায়। ভােলাবাসা বন্ধুত্েবর সম্পর্কেক দৃঢ় কের। প্রিতিট মানুষই ভােলাবাসা প্রত্যাশা কের। কারণ
ভােলাবাসাহীন মানুষ বেড়া একা-িনঃসঙ্গ এমনিক পিরত্যক্ত। তাই একজন স্ত্রী িহসােব স্বামীেক যেতােবশী ভােলাবাসা যােব, তেতাই
পারস্পিরক সম্পর্ক হেয় উঠেব মধুর ও সুেখর। কারণ ভােলাবাসা এমন একিট পরস্পরমুখী সম্পর্ক যা দুিট হৃদয়েক একত্িরত কের েদয়। এই
ভােলাবাসার প্রকাশ িবিচত্র। ভােলাবাসা েকবল প্রকাশ্েয নয়, আন্তিরক হেত হেব। ঘের-বাইের সবখােনই তার অিভব্যক্িত হেত হেব
অকৃত্িরম। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রিতেবশী সবার সামেনই স্বামীর প্রিত ভােলাবাসার িনদর্শনস্বরূপ স্বামীর
প্রশংসা ও সৎগুনাবলীর ইিতবাচকতা তুেল ধরেত হেব। সব িমিলেয় স্বামীর সােথ ভােলা বন্ধুত্ব গেড় তুলেত হেব। স্বামী-স্ত্রীর মােঝ
বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গেড় না উঠেল পরস্পেরর প্রিত হৃদেয়র টান অনুভূত হেব না। আর দুিট হৃদয় যিদ অিভন্ন না হয়, তাহেল েসখােন
ভােলাবাসা থােক না। ভােলাবাসা না থাকেল সংসাের িবরাজ কের অশান্িত। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পিবত্র েকারআেন স্বামী-
স্ত্রীর বন্ধন ও আকর্ষণেক শান্িত ও কল্যােণর উৎস িহসােব প্রকাশ কেরেছন এভােব-”এবং তাঁর িনদর্শনসমূেহর মধ্েয রেয়েছ এই েয,
িতিন েতামােদর মধ্য েথেক েতামােদর জন্েয সঙ্গীিন ৈতরী কেরেছন, যােত কের েতামরা তােদর িনকট শান্িত পাও এবং েতামােদর মধ্েয
পারস্পিরক দয়া ও ভােলাবাসা সৃষ্িট কেরেছন। িচন্তাশীল েলাকেদর জন্েয এেত অবশ্যই বহু িনদর্শন রেয়েছ।” ইমাম েরজা (আঃ) বেলেছন,
েকান েকান স্ত্রীেলাক তােদর স্বামীেদর জন্েয আশীর্বাদস্বরূপ- যারা তােদর ভােলাবাসা ও অনুগত্যেক প্রকাশ কের।’��â
মানুেষর পািরবািরক জীবন একটা বহতা নদীর মত। নদীেত কখনও চর জােগ, কখনও ঝড় ওেঠ। আর িনত্য েজায়ার ভাটােতা রেয়েছই। এই িবিচত্র
উত্তাল তরঙ্েগর মােঝ যথার্থভােব িটেক েথেক িনজস্ব গন্তব্েয েপৗঁছুেত হেল প্রেয়াজন সুস্পষ্ট িদক-িনর্েদশনা। ইসলাম এ
ক্েষত্ের েয যুগান্তকরী িনর্েদশনা িদেয়েছ তা ধর্ম-বর্ণ িনর্িবেশেষ সকল মানুেষরই জীবন-কল্যােণর জন্েয সুপ্রযুক্ত। ইসলােমর
এই জীবন িবধােনর আেলােকই আমরা পিরবােরর প্রধান দুিট স্তম্ভ স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পিরক কর্তব্য িনেয় কথা বলিছলাম। গত পর্েব



স্বামীর প্রিত স্ত্রীর কর্তব্য সম্পর্েক খািনকটা ধারণা েদয়ার েচষ্টা কেরিছ। এবােরর পর্েব আমরা তাির ধারাবািহকতায় আেলাচনা
অব্যাহত রাখেবা।
মানুষেক সৃষ্িট কেরেছন আল্লাহ। ফেল মানুেষর বাহ্িযক েযই রূপ, তা তার িনজস্ব নয়, তা আল্লাহরই দান। তাই এই রূপ িনেয় কােরা
গর্ব-অহঙ্কার করার িকছু েনই। অথচ দুঃখজনক ব্যাপার হেলা অেনক সুন্দরী মিহলাই তােদর রূেপর অহঙ্কাের বুঁদ হেয় এমন সব
অেযৗক্িতক ও অপ্রত্যািশত আচরণ কের বেসন, যা পািরবািরক কাঠােমােক নড়বেড় কের েদয়। স্বামী যিদ এরকম েকান সুন্দরী স্ত্রীর
রূপশ্রীর তুলনায় িপিছেয় থােকন, তাহেল ঐ স্ত্রী কথায় কথায়, উঠেত-বসেত, চলেত-িফরেত স্বামীেক এমন অবমাননাকর ভাষায় তুচ্ছ-
তাচ্িছল্য কের থােকন, যােত স্বামীর জীবন হেয় পেড় দুর্িবসহ। স্ত্রীর কােছ উেপক্িষত হেয় সংসােরর প্রিতই একরকম উদাসীন হেয় পেড়ন
হতভাগ্য ঐ স্বামী। যার ফেল সংসার আর সংসার থােক না, সংসার হয় েমাটামুিট একটা অশান্ত েদাযেখ। এখন কথা হেলা, স্বামী যিদ
স্ত্রীর কাছ েথেক িনরন্তর উেপক্ষার যন্ত্রণায় ভুগেত থােক, তাহেল সংসারেতা আর িটকেব না। তাই জীবেনর প্রেয়াজেন পািরবািরক
শৃঙ্খলার প্রেয়াজেন, স্ত্রীর উিচত গভীরভােব িচন্তা-ভাবনা কের সুষ্ঠু একটা িসদ্ধান্ত েনয়া। ইসলাম েযেকান রকম িসদ্ধান্ত
েনয়ার স্বাধীনতা তােক িদেয়েছ। তেব স্ত্রী যিদ অন্যায়ভােব েকান িসদ্ধান্ত েনয়, তাহেল েসজন্েয পরকােল তােক আল্লাহর দরবাের
জবাবদীিহ করেত হেব। যাই েহাক স্ত্রীর েযেহতু িসদ্ধান্ত েনয়ার অিধকার রেয়েছ, েসেহতু স্বামীর সংসাের অবস্থান কের স্বামীেক
অযথা উৎপীড়ন করার েকান মােন হয় না। কারণ েকান স্বামীই স্ত্রীর কাছ েথেক দুর্িবনীত আচরণ প্রত্যাশা কের না। স্বামীর সংসাের
বসবাস করার অন্যতম দাবী হেলা-দুিট জীবনেক একই স্েরােত প্রবািহত করার প্রেচষ্টা চালােনা। স্বামীর প্রিত সশ্রদ্ধ ভােলাবাসা
প্রদান স্ত্রীর একটা প্রাথিমক দািয়ত্ব। এিট হেলা িবশাল সংসার বৃক্েষর বীজ। শ্রদ্ধা েমশােনা ভােলাবাসার মধ্য িদেয় অনািবল
শান্িতর ধারা বেয় যায় জীবেন, সংসাের। স্বামীর প্রিত এই শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন স্ত্রীেক কখেনা খােটা করেব না বরং উন্নততর
জীবেন প্রেবেশর যুদ্েধ স্ত্রীর এই শ্রদ্ধা ও ভােলাবাসা স্বামীেক আেরা শক্িত ও উৎসাহ েজাগােব।
কথার েভতের কথা বলা মানুেষর একটা বদ-অভ্যাস। এই বদ-অভ্যাস ভদ্রতা িবেরাধী। ব্যক্িতগত আচার-আচরেণ এই গুনিটেক পিরহার করেত না
পারেল ব্যক্িতত্েবর প্রিত আঘাত আসেত পাের। েছাট-বড় সবার ক্েষত্েরই এ িবষয়িট লক্ষ্য রাখেত হেব। স্বামী-স্ত্রীর ক্েষত্েরও
েমৗিলক এই আচরণিবিধিট অনুসরণ করা উিচত। স্বামী যখন েকান কথা বলেব, তখন হুট কের তার কথার েভতের অন্যেকান প্রসঙ্গ টানা িঠক হেব
না। স্বামীর সােথ কথা বলার সময় িবনীতভােব উচ্চকণ্ঠ পিরহার করা মঙ্গলজনক। এই িবনীত শ্রদ্ধােবােধর কারেণ স্বামীও স্ত্রীর
প্রিত সম্মানজনক আচরণ করেত বাধ্য হেব। পারস্পিরক শ্রদ্ধােবােধর ফেল ঐ পিরবাের শান্িতর েসানালী পিরেবশ িবরাজ করেব-যা সবারই
আন্তিরক প্রত্যাশা। শ্রদ্ধা-সম্মান হেত হেব আন্তিরক। কৃত্িরম শ্রদ্ধা বা েলাকেদখােনা শ্রদ্ধায় েকান কল্যাণ েনই। িনেজ েযমন
স্বামীর প্রিত শ্রদ্েধয় মেনাভাব েপাষণ করেবন, েতমিন েছেল-েমেয়েদরেকও বলেত হেব েযন বাবােক শ্রদ্ধা কের। এটাই আন্তিরকতার
বিহ:প্রকাশ। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা পাড়া-প্রিতেবশীর সামেন স্বামীেক েহয় প্রিতপন্ন কের কথা বলা িঠক নয়। সামিয়কভােব
তারা হয়েতা আপনার বক্তব্েযর প্রিত সমর্থন েযাগােব। িকন্তু পরবর্তী পর্যােয় তারাই আপনার সমােলাচক হেয় উঠেব। আর দুষ্েটরা এই
সুেযাগেক কােজ লািগেয় আপনােদর সম্পর্েক টানােপােড়ন সৃষ্িট করার েচষ্টা চালােব। তাই স্বামীর ভােলাগুনগুেলাই তুেল ধরুন, এেত
কল্যাণ রেয়েছ।
েমাটকথা স্বামীর প্রিত মনেযাগী েহান, তার ভােলা লাগা মন্দ লাগার ব্যাপারগুেলােক আিবস্কার করার েচষ্টা করুন, অমািয়ক ব্যবহার
করুন। সবসময় হািসখুশী থাকার েচষ্টা করুন। হািসমুেখ কথা বলার েচষ্টা করুন। আপনার ক্লান্ত পিরশ্রান্ত স্বামী মানুষিটেক
কােজর েশেষ এক বুক অবসাদ িনেয় যখন ঘের েফের, তখন আপনার সুন্দর একটু হাঁিস তার সকল ক্লান্িত দূর কের িদেত পাের। দরজায় কিলংটা
বাজেতই আপিন যিদ েগামড়া মুেখ দরজা খুেল িদেয় পৃষ্ঠ প্রদর্শন কেরন, তাহেল স্বামী মানুষিটর ক্লান্িতর ওপের বাড়িত একটা েটনশন
বা উদ্েবগ যুক্ত হেব। ফেল এরকম আচরণ না কের তার প্রিত সদয় ও িবনম্র আচরণ করুন। জগত সংসাের এমন অেনক নারী রেয়েছন, যারা তােদর
অিভলাষ েমটােতই ব্যস্ত থােকন। এেদর অিধকাংশই পরশ্রীকাতর হেয় থােকন। প্রিতেবশীেদর ঘের এটা আেছ, েসটা আেছ আমােদর েকন েনই-
আমােদর অবশ্যই েসটা থাকেত হেব। স্বামীর আয় েরাজগােরর কথা না েভেবই এরকম িচন্তা কেরন। স্বামী যিদ তাঁর আর্িথক সমস্যার কথা
জানান, তাহেল উল্েটা বেল বেসন-অন্যেদর থাকেল েতামার েকন েনই, তুিম একটা বুদ্ধু, হাবা ইত্যািদ। এেত কের স্বামী পুরুষিট
ভীষণভােব মর্মাহত হন, হতাশায় েভােগন। সব সময় তার মেন স্ত্রীর তুচ্ছ-তাচ্িছল্েযর িবষয়িট কাজ কের। স্ত্রীর কােছ িনেজেক
নতজানু মেন হেত হেত সকল আগ্রহ-উদ্দীপনা হািরেয় েফেলন-যার পিরণিত খুবই অপ্রত্যািশত। ফেল স্ত্রীেদর উিচত পরশ্রীকাতরতা
পিরহার কের স্বামীর আয় েরাজগাের সন্তুষ্ট েথেক এমনভােব আচরণ করা, যােত স্বামী মানুষিট িনেজ েথেকই অনুভব কের েয, “আমার
স্ত্রীেক যিদ অমুক িজিনসটা িকেন িদেত পারতাম।” একিদন িঠকই েদখা যােব তার অনুভূিত বাস্তব রূপ েপেয়েছ। স্ত্রীও েয এেত মহা



খুশী হেব-তােত েকান সন্েদহ েনই। এই আত্মতৃপ্িত আর সন্তুষ্িটর ফেল দু’জেনর পারস্পিরক ভােলাবাসা দৃঢ় েথেক দৃঢ়তর হেব। আর সংসার
ভের উঠেব সুেখর সুরিভত আেমেজ। সবেশেষ ইমাম জাফর সােদক (আঃ)এর একিট বাণী উদ্ধৃিত করিছ। িতিন বেলেছন, “েসই রমনী েসৗভাগ্যবতী ও
সফল েয তার স্বামীেক শ্রদ্ধা কের এবং তােক কখেনা খােটা কের না।”
না’ বা েনিতবাচক হয়, তাহেল এ আেলাচনা আপনার��আপনার সংসারটা িক সত্িযই েসানালী নীড় ? এ প্রশ্েনর যথার্থ উত্তর যিদ মেন মেন â
হ্যাঁ’ হয়, তাহেলও আেলাচনা আপনার জন্য, কারণ এ আসর আপনােক ব্যক্িতগত দুর্বলতা কািটেয় উঠেত��জন্েয। আর প্রশ্েনর জবাবিট যিদ â
সহায়তা করেব বেল আমােদর িবশ্বাস। এছাড়া যারা এখেনা সংসার জীবেন প্রেবশ কেরনিন, তেব করেত যাচ্েছন, এ আেলাচনা তােদর জন্য-কারণ
এ আসর আপনােক পািরবািরক কাঠােমায় প্রেবেশর প্রস্তুিত িনেত যথার্থ িদক-িনর্েদশনা েদেব।
একিট হািদস উদ্ধৃত করার মাধ্যেম আজেকর আেলাচনা শুরু করেবা।
রাসূেল পাক (সাঃ) বেলেছন, “েয স্ত্রী তার স্বামীেক িজহবা িদেয় তাড়না কের, তার প্রার্থনা আল্লাহ েশােনন না, যিদও েস প্রিতিদনই
েরাজা রােখ, প্রিত রােতই নামােজর জন্েয জােগ, েকান দাস-দাসীেক মুক্ত কের েদয় এবং আল্লাহর পেথ তার সম্পদ ব্যয় কের। মুখরা
স্ত্রী েয তার স্বামীেক এভােব কষ্ট েদয়, েস-ই েদাযেখ প্রথম প্রেবশ করেব।”
আসেল স্বামী-স্ত্রীর পারস্পিরক সম্পর্কিট এেতা আন্তিরক ও ভােলাবাসার েয, েসখােন সামান্যতম িবচ্যুিত েদখা িদেল পরস্পেরর
প্রিত অিবশ্বাস, ঘৃণা ও িবরাগ এেস ভর কের। আর এই িবচ্যুিতর সূচনা ঘেট আচার-আচরণ ও কথা-বার্তার মাধুর্যহীনতা েথেক। সবারই
উিচত সব সময় হািসখুশী থাকা, আনন্দমুখর থাকা। নম্র, ভদ্রভােব হািসমুেখ কথা বলেল অেনক কিঠন পিরস্িথিতও খুব সহেজই েমাকােবলা
করা সম্ভব। উচ্চািভলাষী নারীেদর মধ্েয অেনক সময় অতৃপ্িতর অিভব্যক্িত লক্ষ্য করা যায়। এই অিভব্যক্িত তােদর স্বামীেদর
মেনাপীড়ার কারণ হেয় দাঁড়ায়। স্বামীরা সাধারণত স্ত্রীেদর সন্তুষ্িট, সংসােরর কল্যাণ এসেবর জন্েয িনেজেদর সকল শ্রম ও েমধা
ব্যয় কের থােকন। এ ক্েষত্ের ব্যক্িত ও েপশােভেদ উপার্জনগত তারতম্য থাকেতই পাের। এই তারতম্েযর িবষয়িটেক যিদ ইিতবাচক বা
সমার্থক িহসােব ধের িনেয় েমেন েনয়া যায়, তাহেল িকন্তু আর সমস্যা থােক না। িকন্তু যখিন তা অন্যেদর সােথ তুলনা করা হয়, তখিন
েদখা েদয়া িবরুপতা। তাই স্বামী-সন্তান, পিরবার-সংসােরর বৃহত্তর স্বার্েথ সামর্থ অনুযায়ী িবেবচনা করাই উত্তম। স্বামীর
ব্যাপােরও স্ত্রীেদর সহানুভূিতশীল হওয়া প্রেয়াজন। কর্মক্লান্িত িনেয় িতিন যখন বাসায় েফেরন, তখন তার সােথ আন্তিরক আচরণ করা
উিচত। েকান অভাব-অিভেযাগ বা েনিতবাচক িবষয় হুট কেরই তার সামেন উপস্থাপন করা িঠক নয়। স্বামী বাসায় েফরার পর স্ত্রীেদর উিচত
এমন আচরণ করা, যােত েবাঝা যায় েয, তার আগমেন আপিন ভীষণ খুশী ও আনন্িদত হেয়েছন। িকংবা এমন েবাঝা যায় েয, আপিন তার জন্েযই
এেতাক্ষণ অেপক্ষা করিছেলন। ধীের ধীের অবস্থা বুেঝ সংসার, সন্তান ও ব্যক্িতগত সকল িবষেয় আলাপ করুন। সমস্যা সমাধােন পরস্পরেক
সহেযািগতা করাই স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য।
ইমাম সািদক (আঃ) বেলেছন, ” আনন্দময় জীবেনর চাইেত আর েকান জীবনই কাম্য নয়”। এই উক্িতর সত্যতা ও যথার্থতা অনস্বীকার্য। েদখা
েগেছ, অেনক ধনী েলাক তার সকল সম্পদ িনেয়ও অশান্িতেত রেয়েছন। তার কারণ ধন-সম্পেদর প্রিতেযািগতায় তারা যেতা আন্তিরক, সুখ-
শান্িতর অন্েবষায় তেতাটা নন। আবার তার িবপরীেত েদখা যায়, অভাব-অনুেযাগ সত্ত্েবও বহু দম্পিত সুেখ-শান্িতেত িদনািতপাত কের
যাচ্েছ। ফেল এ কথািট বুঝেত হেব েয, সম্পেদর প্রাচুর্েয শান্িত েনই, শান্িত হেলা মেন। মেনর প্রশান্িতই সাংসািরক ও দাম্পত্য
জীবেনর অন্যতম প্রাপ্িত। তাই সম্পেদর প্রিতেযািগতায় অন্ধ হেয় অন্যেদর সােথ তুলনা কের পরশ্রীকাতরতায় না ভুেগ যা আেছ তাই
িনেয় আনন্দ উপেভাগ করাই হেব যুক্িতযুক্ত। মেন রাখেত হেব যারা প্রাচুর্েযর সন্ধােনরত, তােদর প্রত্যাশা সীমাহীন। েকানভােবই
এই প্রত্যাশা িমটেব না। আর সামান্যতম কম প্রাপ্িত বা অচিরতার্থতায় প্রাচুর্যকামীরা েভঙ্েগ পেড়ন। এ েথেকই জন্ম েনয় িহংসা,
রাগ, বদেমজাজসহ সমূহ চািরত্িরক অসৎ গুনাবলী। েকান িকছুেতই তখন আর মেনর তৃপ্িত েমেটনা। েমজাজ সব সময় িতিরক্িষ হেয় থােক।
রাসূেল কারীম (সাঃ) এ প্রসঙ্েগ বেলেছন, মানুেষর বদেমজাজ ও মেনাভাব স্থায়ী যন্ত্রণা ও েভাগান্িতর সৃষ্িট কের।” অথচ
সদ্ব্যবহার, সদাচরণ, সামর্েথ-তুষ্িটর মেনাভাব মানুষেক সর্বাবস্থায়ই সন্তুষ্িটই রােখ। আর এই সন্তুষ্িটই হেলা মানুেষর
জীবেনর সবেচেয় বেড়া প্রাপ্িত। ইমাম সািদক (আঃ) যথার্থই বেলেছন, ” সর্বশক্িতমান আল্লাহতায়ালা সদ্ব্যবহারকারীেদর জন্েয
িজহােদর সমান পুরস্কার েরেখেছন। তার প্রিত িদেন ও রােত আল্লাহর রহমত বর্িষত হেব।”
স্বামীেদর উপর সংসােরর একটা িবশাল চাপ ও দািয়ত্ব থােক। এ দািয়ত্ব পালেন সবসময় হয়েতা িতিন সফল না-ও হেত পােরন। তাই বেল তার
ব্যর্থতার জন্য তােক বকা-ঝকা করা িকন্তু িঠক নয়। বরং তােক সান্ত্বনা ও প্রেবাধ েদয়া উিচত। কারণ জীবন িনর্বােহর েবাঝা বহন
করার জন্য িকংবা েবাঝা বহন করার পর, এমন একজন সহানুভূিতশীল বন্ধু প্রেয়াজন েয তার প্রিত মেনােযাগ হেব। তার কাজ-কর্েমর
ব্যাপাের ধন্যবাদ েদেব, উৎসাহ েযাগােব। এই কাজগুেলা যার পক্েষ সবেচেয় েবশী সম্ভব িতিন হেলন তার স্ত্রী। স্ত্রীর



(বন্ধুত্বসুলভ সান্িনধ্য ও ভােলাবাসাই স্বামীর সকল ক্লান্িত, অবসাদ ও দুর্ভাবনা দূর কের িদেত পাের সহেজই।(সংগৃহীত


